
মানুেষর  িনষ্ঠুরতায়  িনেভ
যাচ্েছ আিমনুেলর স্বপ্ন
িঝনাইদেহর  ৈশলকুপা  উপেজলার  উেমদপুর  ইউিনয়েনর  লক্ষণিদয়া  গ্রাম।
প্রকৃিতর  সবুেজ  েঘরা  এক  শান্ত  জনপদ।  চারিদেক  গাছপালা  থাকেলও  এই
গ্রােমর  একজন  মানুষ  েদেখিছেলন  িভন্ন  এক  স্বপ্ন।  িতিন
েচেয়িছেলন,শুধু  সবুজ  নয়-সবুেজর  বুক  িচের  ফুেট  উঠুক  কৃষ্ণচূড়ার
উজ্জ্বল  লাল,  েযন  পুেরা  গ্রাম  একিদন  রূপ  েনয়  এক  অনন্য
নান্দিনকতায়। স্বপ্নবাজ েসই মানুষিটর নাম আিমনুল ইসলাম। েছাটেবলা
েথেকই গােছর প্রিত গভীর ভােলাবাসা িছল তার। েসই ভােলাবাসা েথেকই
শুরু  হয়  এক  ব্যিতক্রমী  উদ্েযাগ।  িনেজর  ব্যক্িতগত  অর্থ,  সময়  ও
শ্রম িদেয় বছেরর পর বছর ধের গ্রােমর িবিভন্ন রাস্তার ধাের,েখালা
জায়গায়,িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর পােশ লাগােত থােকন কৃষ্ণচূড়ার চারা।
লক্ষ্য একটাই-লক্ষণিদয়ােক ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ িহেসেব পিরিচত করা।
িতিন  িবশ্বাস  করেতন,কেয়ক  বছর  পর  গাছগুেলা  বড়  হেয়  যখন  ফুেল  ভের
উঠেব,তখন লাল রেঙ েঢেক যােব গ্রােমর পথঘাট। েসই েসৗন্দর্য েদখেত
দূর-দূরান্ত  েথেক  ছুেট  আসেব  মানুষ।  েসই  স্বপ্ন  িনেয়  গ্রােমর
িবিভন্ন  স্থােন  প্রায়  ১  হাজার  কৃষ্ণচুড়া  গাছ  লাগান  িতিন।  যত্েন
বড়  করেত  থােকন।  িকন্তু  িকছুিদন  েযেতই  শুরু  হয়  দুর্বৃত্তেদর
িনর্যাতন। গােছর েগাড়ায় েদওয়া হয় িবষাক্ত েকিমেকল। ফেল ধীের ধীের
মরেত  থােক  গাছগুেলা।  ফেল  প্রায়  হাজােরা  গােছর  মধ্েয  িটেক  আেছ
মাত্র ৫০িটর মত গাছ। যা এলাকায় েসৗন্দর্য ছড়াচ্েছ।

স্থানীয়রা বলেছন,গ্রীষ্ম এেলই েসই গাছগুেলােত ফুেট ওেঠ আগুনরাঙা
কৃষ্ণচূড়া ফুল। লাল ফুেল েসেজ ওঠা গ্রােমর পথ মুগ্ধ কের পথচারী ও
দর্শনার্থীেদর। প্রিতিদনই আশপােশর এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত েথেক
মানুষ আসেছন এই েসৗন্দর্য উপেভাগ করেত। অেনেকই ছিব তুেল সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম ছিড়েয় িদচ্েছন গ্রােমর এই অনন্য দৃশ্য।

স্থানীয়  বািসন্দা  জানান,  গাছ  লাগােনার  সময়  অেনেকই  সহেযািগতা
করেলও পের েসই আগ্রহ আর েদখা যায়িন। েকউ েকউ গােছর ডাল েভেঙেছ,
েকউ অবেহলায় নষ্ট কেরেছ,আবার েকউ ইচ্ছাকৃতভােব ক্ষিত কেরেছ। ফেল
ধীের ধীের হািরেয় েগেছ েসই উদ্েযােগর বড় একিট অংশ।

ক্েষাভ  প্রকাশ  কের  প্রকৃিতপ্েরমী  আিমনুল  ইসলাম  বেলন,‘অেনক  কষ্ট
কের,িনেজর  টাকায়  গাছগুেলা  লািগেয়িছলাম।  যত্েন  বড়  কেরিছ।  িকন্তু

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a7%87/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a7%87/


িকছু মানুষ গােছর েগাড়ায় িবষ িদেয় এেক এেক েমের েফেলেছ। এটা শুধু
গাছ ধ্বংস নয়,একটা স্বপ্ন ধ্বংস। যিদ গাছগুেলা েবঁেচ থাকত,তাহেল
আমােদর  গ্রামটা  আজ  অেনক  সুন্দর  হেতা।  েদেশর  মানুষ  এই  গ্রামেক
িচনত ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ িহেসেব।’

পিরেবশ  সেচতন  ব্যক্িত  সুজন  িবপ্লব  বেলন,‘একজন  মানুেষর  একক
উদ্েযােগ  এমন  একিট  পিরেবশবান্ধব  ও  নান্দিনক  প্রকল্প  গেড়
উেঠিছল,যা  সিঠকভােব  সংরক্ষণ  করা  েগেল  এিট  হেত  পারত  একিট  মেডল
গ্রাম।  এিট  শুধু  পিরেবশ  রক্ষায়  ভূিমকা  রাখত  না,বরং  গ্রামীণ
পর্যটেনরও একিট সম্ভাবনা ৈতির করত।

িতিন মেন কেরন,স্থানীয় প্রশাসন,জনপ্রিতিনিধ ও সেচতন মহল যিদ শুরু
েথেকই  এই  উদ্েযাগেক  গুরুত্ব  িদত,তাহেল  হয়েতা  এতগুেলা  গাছ  নষ্ট
হেতা না। এখেনা বািক েয গাছগুেলা রেয়েছ,েসগুেলা রক্ষায় প্রেয়াজন
সম্িমিলত উদ্েযাগ ও নজরদাির।’

এিদেক  কৃষ্ণচূড়া  গাছ  রক্ষার  আশ্বাস  িদেয়েছন  উপেজলা  িনর্বাহী
কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান। িতিন বেলন,আিমনুল ইসলাম এিবষেয় িলিখত
অিভেযাগ িদেল ব্যবস্থা েনওয়া হেব।

লক্ষণিদয়ার পেথ দাঁিড়েয় থাকা অল্প কেয়কিট কৃষ্ণচূড়া গাছ আজও লাল
হেয়  ফুেট  ওেঠ-িকন্তু  েসই  লােলর  মােঝ  িমেশ  আেছ  হািরেয়  যাওয়া
হাজােরা  স্বপ্েনর  কষ্ট।  তবুও  আশাবাদী  আিমনুল  ইসলাম।  িতিন
চান,নতুন  কের  আবার  গাছ  লাগােত,আবারও  স্বপ্ন  েদখেত।  কারণ,তার
িবশ্বাস-একিদন  হয়েতা  আবারও  লাল  হেয়  ফুটেব  পুেরা  গ্রাম,আর
লক্ষণিদয়া িফের পােব তার পিরচয় ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’।

প্রসঙ্গত,শুধু কৃষ্ণচূড়া নয়,আিমনুল ইসলােমর ভােলাবাসা ছিড়েয় আেছ
সব ধরেনর গােছর প্রিতই। িনেজর বািড়েত মা আখতার বানুর নােম একিট
েসলাই প্রিশক্ষণ েকন্দ্র গেড় তুেলেছন িতিন। েসই েকন্দ্েরর চারপাশ
সািজেয়েছন  িবিভন্ন  ফলজ,বনজ  ও  ঔষিধ  গােছ।  গাছপালায়  েঘরা  এই
বািড়িটই এখন এলাকায় পিরিচত ‘গাছ বািড়’ নােম।


